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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সভাপতি 

সহকর্মীবৃন্দ, 

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা, 

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম। A very good morning to you all. 

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সম্পর্কিত এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অতিথিবৃন্দকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের লীলাভূমি বাংলাদেশের মাটিতে স্বাগত জানাই। 

এই ঐতিহাসিক এবং বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশে আয়োজন করার জন্য ইউনেস্কো এবং এর মহাপরিচালককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। 
সুধিবৃন্দ, 

            বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। হিমালয় থেকে নেমে আসা ৫৪টি বৃহৎ নদী এবং তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে প্রবাহিত পলি আমাদের মাটিকে করেছে ঊর্বর। কৃষি উপযোগী আবহাওয়া এবং স্থল ও সমুদ্রপথে সহজ যোগাযোগের ফলে বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া তথা প্রাচ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 
এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নানা জাতি, গোষ্ঠি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ প্রাচুর্য্যভরা বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁরা এখানে এসে এদেশের মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে। গড়ে তুলেছে স্থায়ী নিবাস। নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধারণ করে যুগ যুগ ধরে একসঙ্গে বসবাসের ফলে এদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সিক্ত হয়েছে। 

            মানুষের বৈচিত্রময় জীবনযাত্রা, উৎসব এবং পালাপার্বন একাকার হয়ে আজকের সমৃদ্ধ ‘বাঙালি সংস্কৃতি এবং জীবন প্রণালী'র উদ্ভব হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 
            আমরা জানি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র প্রকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন হচ্ছে ভাষা। আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে, আমাদের জাতীয়তার উন্মেষ ঘটেছে ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার উপর যে আঘাত এসেছিল, তা ছিল আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাত। ভাষার উপর এই আঘাত বাঙালিরা মেনে নেয়নি এবং তা এক সময় গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য অনেকে জীবন দেন। 
পরবর্তীকালে এই ভাষা আন্দোলন জাতীয় সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। এই আন্দোলনের পথ বেয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অবশেষে স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। 
            ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদদের স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় আমি ইউনেস্কোর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজ গোটা বিশ্বের মাতৃভাষাসমূহকে রক্ষার জন্য প্রতি বছর এই দিবস পালিত হচ্ছে। ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিশ্বের ভাষাসমূহের সুরক্ষা এবং বিস্তারের জন্য আমরা ‘আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেছি। 
            বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে হাতে গোণা কয়েকটি দেশের অন্যতম যার সংবিধান সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির সংরক্ষণ এবং বিস্তারের বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আমরা আমাদের জনগণের অর্থনৈতিক এবং নান্দনিক বিকাশের জন্য আধুনিক বা ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিসমূহকে চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 
            এরফলে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী এবং ধর্মের মানুষ এখানে শামিত্ম ও সম্প্রতির সাথে বসবাস করছে। তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁদের অভিব্যক্তির প্রকাশ করতে পারে। আমরা ইতোমধ্যেই ইউনেস্কো প্রণীত ‘Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression' অনুস্বাক্ষর করেছি। 
আমি আশা করি, এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় অবশিষ্ট দেশগুলো এই সনদ অনুস্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করবে যা তাঁদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা সংরক্ষণ, বিস্তার এবং সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হবে। 

সুধিবৃন্দ, 
            বিশ্ব এখন স্বীকার করে যে, সংস্কৃতি হচ্ছে আত্ম-সমৃদ্ধির একটি অন্যতম মাধ্যম। পাশাপাশি এটি টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, মানুষের ক্ষমতায়ন ও জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ কারণে ইদানিংকালে গোটা বিশ্বে অসংখ্য সাংস্কৃতিক শিল্প গড়ে উঠছে। আমাদের এসব ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির পরিচর্যা ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 
            এজন্য প্রতিটি দেশের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মূল্যায়ন এবং তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সমীক্ষা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে আমরা সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর ইতোমধ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছি। 
পাশাপাশি WIPO এর সহায়তায় আমরা ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির উপরও একটি সমীক্ষা চালিয়েছি। এতে দেখা গেছে, জামদানি অথবা নকশীকাথা, টাঙ্গাইল শাড়ী, মসলিন এবং বাউল বা সুফী গান এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রভূত অবদান রাখছে। আমি আশা করি, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশও এ ধরণের সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে লাভবান হবে। 
সুধিবৃন্দ, 
            এশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহাদেশ এবং বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ এই মহাদেশে বসবাস করে। আমরা যদি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রত্যন্ত দ্বীপ থেকে মধ্য এশিয়ার মানুষের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতি বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, নৃগোষ্ঠির মানুষের সংমিশ্রণে এ মহাদেশ অপার সৌন্দর্য, বৈচিত্র এবং বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির এক জীবন্ত লীলাভূমি। 
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সংস্কৃতি আমাদের এই বিশ্বকে আরও সুষমামন্ডিত এবং আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কাজেই আমি আশা করি, মন্ত্রী পর্যায়ের এই ফোরামের বৈঠক এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা উন্নয়নে নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। পাশাপাশি ইউনেস্কো সনদ ২০০৫ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্ব সংস্কৃতির বৈচিত্র এবং ঐক্যের পক্ষে যে যুক্তি তাকে আরও জোরালো করবে। 
আমি আরও বিশ্বাস করি যে, এই ফোরাম দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র উন্নয়নে কাজ করবে। 
আসুন, আমরা একে অপরের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য ভাগাভাগি করে নেই। কারণ এসব ঐতিহ্যই পারে আধুনিক বিশ্বের ভীতিকর সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিশ্বে শামিত্ম ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে। 
            আমি আবারও ইরিনা বোকোভোকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই ফোরামে উপস্থিত হওয়ার জন্য অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলকে বাংলাদেশে স্বাগতম। আমি আশা করি এখানে আপনাদের অবস্থান আনন্দদায়ক হবে। 

            এই ফোরাম সর্বোতভাবে ফলপ্রসু হোক এবং ঢাকা ঘোষণা এ অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করুক-এ প্রত্যাশা করছি। 

আসুন, আমাদের বৈচিত্র-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা আমাদের সুদৃঢ় অবস্থান ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করি। আসুন, আমাদের সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ বিশ্বকে আরও সুন্দর, বর্ণময় এবং শান্তিময় করার জন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের হাজারও ফুলকে প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করি।  
            সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সম্পর্কিত এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
